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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Mar de R ] বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস NS
গোকুলাধামের রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, যে স্থানে বসিয়া গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্ত প্ৰদকল্পতরু প্ৰণয়ন ও তাহা গান করিয়া সকলকে মোহিত করিতেন, গোকুলানন্দের সেই বাসস্থান অন্যের বাসোপযোগী নহে ; ঐ স্থান গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্তের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য স্থল। এই বিশ্বাসের বশবৰ্ত্তী হইয়াই এ যাবৎ কেহ এ স্থানে বাস করিতে সাহসী হয় নাই। বৰ্ত্তমান সময়ে শ্ৰীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহশীল হরিভক্ত যুবক কর্তৃক ঐ স্থালীন প্রত্যহ হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন হইয়া থাকে এবং দেশদেশান্তর হইতে বৈষ্ণব ও কীৰ্ত্তনীয়াগণ ঐ ভিটা সন্দর্শন ও প্ৰণাম জন্য সমাগত হইয়া থাকেন।
টেয়াগ্রাম ভাগীরথীর সন্নিকটবৰ্ত্তী। ভাগীরথী তীরস্থ প্ৰসিদ্ধ কপিলেশ্বর মন্দির এই গ্রামের পূর্বদিকে একক্রোশ মাত্র ব্যবধান। ময়ূরাক্ষী, ব্ৰহ্মাণী, দ্বারকা ও কুয়ার এই চারি স্রোতস্বতী টেয়াগ্রামের কিয়দীর উত্তরে একত্ৰ সম্মিলিত হইয়া “বাবলা” নাম ধারণ করত টেীয়া বৈদ্যপুরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্ৰবাহিত হইয়াছে এবং তিন ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া ভাগীরথীর পবিত্র দেহে সম্মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে দুই ক্রোশ অন্তরে চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িত কবিরাজ কৃষ্ণদাসের আবাস স্থল ঝামটপুর গ্রাম ও তাহার সন্নিকটে উদ্ধারণ দত্তের লীলাভূমি উদ্ধারণপুর ও নৈহাটী ; পশ্চিমে একক্রোশ অন্তরে শ্ৰীনিবাস আচাৰ্য্য প্রভুর বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের শ্ৰীপাট এবং তাহার পাশ্বেই মহাপ্ৰভুর প্ৰিয় অন্তরঙ্গ গদাধর ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পপুত্ৰ নয়নানন্দের বাসভবন ভরতপুর নামক গ্ৰাম।
খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে টোেয়াগ্রাম উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই গ্রামে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের বংশসম্ভত কৃষ্ণপ্ৰসাদ, কৃষ্ণবল্লভ, নন্দমোহন, জগমোহন, রাধামোহন, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি ঠাকুর মহাশয়গণ ; গোকুলানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্ৰভৃতি পদকর্তৃগণ ; বিশ্বম্ভর, কৃষ্ণধন প্ৰভৃতি আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্রাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্ৰে প্ৰগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়েই কৃষ্ণকান্তের খুল্লতাত-পুত্ৰ সুপ্ৰসিদ্ধ গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মুরশিদাবাদ নবাব সরকারে অন্যতম দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজকীয় কাৰ্য্যেসুযশ অজ্জন করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও এইগ্রাম একটা ভদ্রপঞ্জী
বলিয়া বিখ্যাত ।
শ্ৰীক্ষেত্ৰগোপাল সেন গুপ্ত ।
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